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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
X6łR মানিক রচনাসমগ্ৰ
এত নিরূপায় হয়ে পড়েও মানুষ হাল ছাড়ে না, এমনভাবে আবার আশ্রয় গড়ে নেয়, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের নতুন ভিত গাথে !
এতদিন সাধনার কাছে বিয়ের মানেটাই ছিল রোমাঞ্চকর স্বপ্নকে বাস্তব করা উপলক্ষে হইচই আনন্দ উৎসব। সমস্ত কিছু ছাঁটাই করে এরা বজায় রেখেছে। শুধু বিয়ের আয়োজনটুকুকে ! খরচপত্রের আনন্দ উৎসব করার সাধ্য নেই বলে দমে গিয়ে বাতিল করে দেয়নি ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়া !
ওখানে যেতে হবে মাঝে মাঝে। কী দিয়ে কীভাবে ওরা সংসার চালায় ভালো করে জানতে
श्व।
এইটুকু সময় নিজের চিস্তা ভুলে ছিল। ঘরের তালা খুলতে খুলতে ক্ষণিকের জন্য পিছু হটা সমুদ্রের মতোই তার চিন্তাভাবনা দ্বিধা সংশয় জ্বালা ভয় ছুটে এসে তার মনকে দখল করে।
এত জটিল এত বেখাপ্পা তার জীবন । অভাবের শেষ নেই একদিকে, অন্যদিকে সীমা নেই অশান্তির।
কেন এমন হয় ? কেন তারা এই বিরোধ আর অশান্তি দূরে সরিয়ে দিয়ে অন্তত মিলেমিশে শাস্তিতে দুঃখ দুৰ্দশা ভোগ করতে পারে না ? তাদের চেয়েও কি মনের জোর বেশি ভোলার মায়েদের ? বিদ্যাবুদ্ধি বেশি ?
শুধু রাখাল নয়, সকলের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে একটা আকণ্ঠ সাধ জাগে সাধনার। সবাই তারা কথা বলে পরামর্শ করে বিদ্বেষ আর ভুল বোঝা মিটিয়ে নেবে, তাব মনেও কেউ আঘাত দেবে না, সেও এমন কিছুই করবে না যাতে কারও রাগ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে। কেঁট্কটা চাপতে পারে না। সাধনা। তখনই উঠে। আশার ঘরে যায়-সরলভাবে প্ৰাণ খুলে আশার সঙ্গে আলাপ করবে। একরকম পাশাপাশি ঘর, অথচ তারা ভুলেও একজন আরেকজনেব ঘরে যায় না, একী অর্থহীন অকারণ বিরোধ ।
উনানে আঁচ দিয়ে দেয়ালে টাঙানো বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িযে আশা চুল বঁধছিল। আয়নায় সাধনাকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না, সেই ভাবেই যেন আয়নায় সাধনার প্রতিচ্ছবিকে জিজ্ঞাসা করে, কী বলছি ?
এমনি এসেছিলাম, গল্প করতে।
ও ! বেশ তো । মুখ ফেরায় না। আশা, চুল বঁধা স্থগিতও করে না এক মুহূর্তের জন্য। সাধনা দাঁড়িযে থাকে, 5 दन563 205 भों।
সাধনা ঠিক করেই এসেছিল যে আশা কী ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না, নিজের মান অপমান নিয়ে মিথ্যে কাতর হবে না, অন্য সমস্ত হিসাব বাদ দিয়ে সরল সহজ প্রীতিকর কথা আর ব্যবহার দিয়ে আশাকে সে জয় করে ছাড়বে !
বড়ো দমে যায় সাধনা। তার কান দুটি বাঝা করে। কিন্তু যেচে গল্প করতে এসে আচমকা ফিরেই বা যাওয়া যায় কী করে ?
সেদিন আশাকে উপেক্ষা করে ওদের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে গায়ের জোরে রাজীবের সঙ্গে আলাপ চালিয়েছিল। সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। সেটা ছিল ওদের সংকীর্ণতাকে তুচ্ছ করে গায়ের জোরে নিজের মহৎ ও উদার হওয়া।
আজ নত হয়েই এসেছে। আশার কাছে। এসেছে একটা অবাস্তব মিথ্যা উদারতার বেঞ্জাকে ! মরিয়া হয়ে সে আবদারের সুরে বলে, আমার চুলটা বেঁধে দাও না ।
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